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সূচনা 

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো পোশাক শিল্প। এই শিল্প 
দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের নাম 
উজ্জ্বল করেছে। আজ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের 
দোকানে বিক্রি হচ্ছে। এই শিল্পের পেছনে লকুিয়ে আছে হাজার হাজার মানষুের 
কঠোর পরিশ্রম। দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮১ শতাংশ আসে এই শিল্প থেকে, 
যা লাখো মানষুের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। বিশ্বের দ্বিতীয় 
বহৃত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান এখন অটুট। 
এই সাফল্য কিন্তু রাতারাতি আসেনি। এর পেছনে রয়েছে পরিকল্পনা, নিষ্ঠা 
আর অক্লান্ত পরিশ্রম। এই শিল্প আমাদের গর্বের প্রতীক হলেও ভবিষ্যতে আরও 
উন্নত ও টেকসই শিল্প গড়ার দায়িত্বও আমাদের ওপর বর্ত ায়। চলনু, জেনে 
নিই এই শিল্পের গঠন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার কথা। 

পোশাক শিল্প কী? 

পোশাক শিল্প হলো এমন একটি খাত, যেখানে কাপড়ের কাঁচামাল থেকে নানা 
ধরনের জামাকাপড় তৈরি করা হয়। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম শিল্পগুলোর 
একটি। বাংলাদেশে এই শিল্প শুধু ব্যবসা নয়, বরং অর্থনৈতিক প্রবদৃ্ধি ও 
কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস। বিশ্বায়নের যুগে ফ্যাশনের চাহিদা দ্রুত বদলাচ্ছে। 
মানষু নিজের জীবনযাত্রার প্রকাশ ঘটায় পোশাকের মাধ্যমে। তাই নানা রঙ, 
ডিজাইন ও স্টাইলের পোশাকের চাহিদা বাড়ছে। বাংলাদেশে এই শিল্পের শুরু 
হয় ১৯৮০-এর দশকে। প্রথমে ছোট পরিসরে শুরু হলেও এখন এটি 
বিশ্ববাজারে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে। টি-শার্ট , প্যান্ট, শার্ট , 
সোয়েটারের মতো পণ্যে বাংলাদেশ এখন শীর্ষে। এই শিল্প মলূত শ্রমনির্ভ র। 
এখানে নারী শ্রমিকরা বড় ভূমিকা পালন করছেন, যা নারীর অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। 



সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব 

পোশাক শিল্প শুধু অর্থনীতিই নয়, সমাজেরও পরিবর্ত ন এনেছে। হাজার হাজার 
নারী এখন পরিবারের আয়ের উৎস হয়ে উঠেছেন। এটি গ্রামীণ সমাজে 
ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তবে এই শিল্পের কিছু সমস্যাও আছে। শ্রমিকদের 
নিরাপত্তা, ন্যায্য মজরুি, উৎপাদন খরচ বদৃ্ধি ও বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার 
চাপ এর মধ্যে অন্যতম। তবওু বাংলাদেশ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে 
বিশ্ববাজারে নিজের জায়গা ধরে রেখেছে। এই শিল্প এখন বাংলাদেশের গর্ব ও 
পরিচয়ের একটি অংশ। 

বাংলাদেশের প্রধান পোশাক পণ্য 

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নানা ধরনের পণ্য তৈরি হয়, তবে কিছু পণ্য 
বিশেষভাবে জনপ্রিয়। এর মধ্যে টি-শার্ট , জিন্স, প্যান্ট, সোয়েটার এবং শার্ট  
অন্যতম। বিশ্বের বড় বড় দোকান বা রিটেইল চেইনে বাংলাদেশে তৈরি টি-শার্ট  
এবং ডেনিম প্যান্ট বিক্রি হয়। বাংলাদেশের ডেনিম শিল্প এখন বিশ্বের 
শীর্ষস্থানীয় শিল্পগুলোর একটি। এছাড়া, নারীদের জন্য ব্লাউজ, স্কার্ট , টপস এবং 
ফরমাল পোশাকও বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে রপ্তানি হয়। শুধু 
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যই নয়, শিশুদের পোশাকের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ শীর্ষে রয়েছে। 
আন্তর্জ াতিক ব্র্যান্ডগুলোর শিশুদের পোশাকের বড় অংশ বাংলাদেশ থেকে 
সরবরাহ করা হয়। বর্ত মানে বাংলাদেশ ট্রেন্ডি এবং ফ্যাশনেবল পোশাক 
তৈরিতেও দক্ষতা অর্জ ন করেছে, যার ফলে ফাস্ট ফ্যাশন বাজারে এর 
অংশগ্রহণ বেড়েছে। সুতরাং, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প এখন শুধু পরিমাণে 
নয়, গুণগত মানেও বিশ্বের সেরাদের তালিকায়। 

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের মান 

আজ বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের গুণগত মান বিশ্বব্যাপী প্রশংসা কুড়াচ্ছে। 
আগে বাংলাদেশ শুধু কম দামে পোশাক সরবরাহের জন্য পরিচিত ছিল, কিন্তু 
এখন এটি গুণগত মানেও শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। সময়ের সাথে সাথে 
কারখানাগুলো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করেছে, উন্নতমানের কাঁচামাল 
নিয়ে কাজ করছে এবং শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। 
এসবের ফলে পোশাকের মান অনেক উন্নত হয়েছে। 



বাংলাদেশের পোশাকের মান বাড়াতে যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে: 

●​কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ: রপ্তানির আগে প্রতিটি পণ্যের মান যাচাই করা হয় 
এবং আন্তর্জ াতিক মান অনযুায়ী উৎপাদন প্রক্রিয়া চলে। 

●​ টেকসই উৎপাদন: অনেক কারখানা পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতি 
ব্যবহার করে এবং গ্রিন ফ্যাক্টরি সার্টি ফিকেট পেয়েছে। 

●​ শ্রমিকদের দক্ষতা বদৃ্ধি: নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা 
বাড়ানো হচ্ছে, যাতে তারা বিশ্বমানের পোশাক তৈরি করতে পারে। 

●​আধুনিক প্রযুক্তি: উন্নত মেশিন এবং সফটওয়্যার ব্যবহার করে 
উৎপাদন প্রক্রিয়া আরও দ্রুত এবং নিখুতঁ হয়েছে। 

●​ ডিজাইন ও উদ্ভাবন: বাংলাদেশ এখন নিজস্ব ডিজাইন তৈরি করছে, যা 
পোশাকের মলূ্য বাড়াচ্ছে। 

এখন বাংলাদেশের পোশাক শুধু সাশ্রয়ী নয়, বরং টেকসই এবং ফ্যাশনেবলও। 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে "মেইড ইন বাংলাদেশ" ট্যাগযুক্ত পোশাক গর্বের সাথে পরা 
হয়। এটি শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রম, উদ্যোক্তাদের দক্ষতা এবং শিল্পের মানের 
প্রতি অঙ্গীকারের প্রমাণ। তবে, মান ধরে রাখতে হলে ভবিষ্যতে প্রযুক্তির সাথে 
তাল মিলিয়ে চলতে হবে, নতুন ডিজাইনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং 
শ্রমিকদের প্রতি ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করতে হবে। 

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা 

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প দেশের অর্থনীতির একটি প্রধান স্তম্ভ। এই শিল্প লাখ 
লাখ মানষুের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বিদেশি মদু্রা অর্জ নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রাখে। কিন্তু এই শিল্প নানা সমস্যার মখুোমখুি, যা সমাধান না করলে 
ভবিষ্যতে এর সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। চলনু, এই শিল্পের প্রধান 
সমস্যাগুলো জেনে নিই: 

শ্রমিকদের নিরাপত্তা এখনও বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের একটি বড় সমস্যা। 
রানা প্লাজার মতো মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, অনেক 
কারখানায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, মজবতু ভবন কাঠামো বা জরুরি প্রস্থান 
পথের মতো নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখনও পর্যাপ্ত নয়। যদিও গত কয়েক বছরে 
কিছু উন্নতি হয়েছে, তবওু অনেক কারখানা এখনও আন্তর্জ াতিক মানের 



নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। এই ঘাটতি শ্রমিকদের জীবনের জন্য হুমকি 
এবং শিল্পের খ্যাতি নষ্ট করছে। 

শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করলেও অনেক সময় তাদের ন্যায্য মজরুি দেওয়া হয় 
না। এছাড়া, কর্মপরিবেশ, ছুটির সুবিধা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়েও অনেক 
কারখানায় অবহেলা দেখা যায়। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়, যা 
প্রায়ই আন্দোলন বা উৎপাদন বন্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এতে আন্তর্জ াতিক 
ক্রেতাদের আস্থা কমে যায়, যা শিল্পের জন্য ক্ষতিকর। 

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের প্রতিযোগিতা দিন দিন বাড়ছে। 
ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ভারতের মতো দেশগুলো কম খরচে উন্নতমানের 
পোশাক সরবরাহ করছে। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বাংলাদেশের জন্য 
বাজার ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। 

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প এখনও কাঁচামালের জন্য বিদেশের ওপর 
নির্ভ রশীল। কাপড়, সুতা, রঙের মতো উপকরণ বিদেশ থেকে আমদানি 
করতে হয়, যা উৎপাদন খরচ বাড়ায় এবং বৈদেশিক মদু্রার ওপর চাপ সৃষ্টি 
করে। দেশে কাঁচামাল উৎপাদন বাড়াতে না পারলে এই শিল্পের 
প্রতিযোগিতামলূক সক্ষমতা কমে যাবে। 

আধুনিক বিশ্বে পোশাক শিল্পে অটোমেশন, রোবটিক্স এবং স্মার্ট  প্রযুক্তির 
ব্যবহার বাড়ছে। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক কারখানা এখনও পুরনো প্রযুক্তির 
ওপর নির্ভ র করে। এর ফলে উৎপাদন দক্ষতা কমে যায় এবং বড় অর্ড ার 
সময়মতো সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। 

রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল বা অবরোধের মতো ঘটনা পণ্য পরিবহনে 
বাধা সৃষ্টি করে। এতে রপ্তানি বিলম্বিত হয় এবং আন্তর্জ াতিক ক্রেতাদের কাছে 
বাংলাদেশের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায়। এই সমস্যা শিল্পের প্রবদৃ্ধিকে বাধাগ্রস্ত 
করছে। 

অনেক কারখানায় বর্জ ্য ব্যবস্থাপনা বা পরিবেশ দষূণ নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত 
মনোযোগ দেওয়া হয় না। এতে পরিবেশের ক্ষতি হয় এবং দেশের আন্তর্জ াতিক 
ভাবমরূ্তি  নষ্ট হয়। বর্ত মানে ক্রেতারা পরিবেশবান্ধব পণ্যের দিকে ঝঁুকছে, তাই 
এই বিষয়ে পদক্ষেপ না নিলে বাজার হারানোর ঝঁুকি রয়েছে। 



বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে পোশাকের নকশা, সেলাই এবং ফিনিশিং-এর মান 
আন্তর্জ াতিক মানের হতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের বেশিরভাগ শ্রমিকের দক্ষতা 
উন্নয়নে এখনও যথেষ্ট বিনিয়োগ হয়নি। এটি পণ্যের মান এবং শিল্পের 
প্রতিযোগিতার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। 

অনেক উদ্যোক্তা উচ্চ সুদের হার এবং জটিল ব্যাংকিং প্রক্রিয়ার কারণে ঋণ 
পেতে সমস্যায় পড়েন। এর ফলে নতুন কারখানা স্থাপন বা বিদ্যমান 
কারখানার আধুনিকীকরণ ব্যাহত হয়। 

আন্তর্জ াতিক ক্রেতারা কম দামে উচ্চমানের পণ্য চান। এই চাপের মখুে 
উৎপাদকরা প্রায়ই শ্রমিকদের অধিকার বা পণ্যের মানের সঙ্গে আপস করতে 
বাধ্য হন, যা শিল্পের জন্য ক্ষতিকর। 

অনেক ছোট ও মাঝারি কারখানা ক্রেতাদের নির্ধারিত মান বজায় রাখতে 
ব্যর্থ হয়। এর ফলে রপ্তানি বাতিলের হার বাড়ে, যা শিল্পের খ্যাতি ও রপ্তানি 
আয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। 

সরকারের নীতিমালা পরিবর্ত ন, ট্যাক্স বদৃ্ধি বা নতুন শর্ত  আরোপ 
উদ্যোক্তাদের পরিকল্পনায় বাধা সৃষ্টি করে। স্থিতিশীল ও দীর্ঘমেয়াদী নীতিমালা 
ছাড়া এই শিল্প টেকসই হতে পারে না। 

চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য খালাসে দেরি, সড়কপথে যানজট এবং রেল-বিমান 
পরিবহনের সীমাবদ্ধতা রপ্তানি প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয়। এতে ক্রেতাদের 
কাছে দেশের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে। 

শ্রম আইন থাকলেও তা অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে প্রয়োগ হয় না। এর ফলে 
শ্রমিকরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন এবং বিদেশি ক্রেতাদের কাছে 
দেশের ভাবমরূ্তি  ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

বিদ্যুৎ, গ্যাস, কাঁচামাল এবং পরিবহন খরচ বাড়ছে, যা উৎপাদন ব্যয় 
বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ক্রেতারা কম দামে পণ্য চান, ফলে উৎপাদকদের লাভ 
কমে যায়। 

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় 



শ্রমিকদের ন্যায্য মজরুি দেওয়া কেবল মানবিক দায়িত্বই নয়, এটি পোশাক 
শিল্পকে টেকসই করার জন্যও জরুরি। এই সমস্যা সমাধানে কিছু কার্যকর 
পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে: 

প্রথমত, সরকার ও কারখানার মালিকদের একটি যৌথ কমিটি গঠন করা 
উচিত। এই কমিটি প্রতি বছর জীবনযাত্রার খরচ ও বাজারের অবস্থা বিবেচনা 
করে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজরুি ঠিক করবে। শুধু মজরুি ঠিক করলেই হবে না, 
তা কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে। 

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি কারখানায় বেতন দেওয়ার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতি চাল ু
করতে হবে। এতে বেতন নিয়ে কোনো অনিয়ম হবে না এবং স্বচ্ছতা বজায় 
থাকবে। 

তৃতীয়ত, শ্রমিক সংগঠনগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। তাদের ন্যায্য 
দাবি তুলে ধরার জন্য প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দেওয়া উচিত, যাতে তারা 
মালিকদের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা করতে পারে। 

চতুর্থত, কারখানার মালিকদের বোঝানো দরকার যে, ন্যায্য মজরুি শ্রমিকদের 
দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। একজন সন্তুষ্ট শ্রমিক ব্যবসার জন্য বেশি 
লাভ নিয়ে আসে। 

নিরাপদ কর্মপরিবেশ ছাড়া শ্রমিকরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, 
যা উৎপাদন কমায় এবং দরু্ঘটনার ঝঁুকি বাড়ায়। এই সমস্যা সমাধানে নিচের 
পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে: 

প্রথমত, প্রতিটি কারখানায় আন্তর্জ াতিক মানের নিরাপত্তা নিয়ম মানা 
বাধ্যতামলূক করতে হবে। পুরোনো বা ঝঁুকিপূর্ণ ভবন মেরামত বা 
পুনর্নির্মাণের জন্য বিশেষ ঋণ বা আর্থিক সহায়তা দেওয়া উচিত। 

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি কারখানায় জরুরি প্রস্থান, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং প্রশিক্ষিত 
ফায়ার টিম থাকতে হবে। বছরে অন্তত দইুবার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ও ফায়ার 
ড্রিল করানো জরুরি। 



তৃতীয়ত, একটি স্বাধীন পরিদর্শন দল গঠন করতে হবে। এই দল নিয়মিত 
কারখানা পরিদর্শন করবে এবং কোনো অনিয়ম পেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা 
নেবে। পরিদর্শনের রিপোর্ট  সবার জন্য উন্মকু্ত রাখতে হবে। 

চতুর্থত, শ্রমিকদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার ও বিপদের সময় করণীয় 
সম্পর্কে  নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। 

বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে পোশাকের গুণগত মান আন্তর্জ াতিক পর্যায়ে 
নিয়ে যেতে হবে। ক্রেতারা এখন টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পোশাক চান। 
এজন্য নিচের পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে: 

প্রথমত, কাপড় নির্বাচন, কাটিং, সেলাই ও ফিনিশিংয়ে আন্তর্জ াতিক মান বজায় 
রাখতে মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন করতে হবে। প্রতিটি ধাপে কঠোরভাবে মান 
পরীক্ষা করতে হবে। 

দ্বিতীয়ত, পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়া চাল ুকরতে হবে। পানি ও বিদ্যুৎ 
সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহার এবং বর্জ ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি করতে হবে। 

পোশাক শিল্পের বড় দরু্বলতা হলো আমদানি করা কাঁচামালের উপর নির্ভ রতা। 
এটি কমাতে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে: 

প্রথমত, সুতা, কাপড় ও আনষুঙ্গিক উৎপাদনের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক 
অঞ্চল তৈরি করতে হবে। সরকারের প্রণোদনা এই খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে 
সাহায্য করবে। 

দ্বিতীয়ত, টেকসই কাঁচামাল যেমন অর্গানিক কটন বা রিসাইকেলড 
পলিয়েস্টার উৎপাদনের জন্য গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। 

তৃতীয়ত, স্থানীয় কৃষকদের তুলা চাষে উৎসাহিত করতে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক 
সহায়তা দিতে হবে। 

চতুর্থত, দেশের ভেতরে একটি শক্তিশালী কাঁচামাল সরবরাহ চেইন গড়ে 
তুলতে হবে। আঞ্চলিক কাঁচামাল হাব তৈরি করলে দ্রুত ও সাশ্রয়ী সরবরাহ 
সম্ভব হবে। 



পোশাক শিল্পের উন্নয়নে সরকারের সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচের 
পদক্ষেপগুলো এই খাতের উন্নতি ত্বরান্বিত করবে: 

প্রথমত, শ্রমিকদের মজরুি, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করতে কঠোর আইন 
প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। আইন অমান্য করলে কঠোর শাস্তির বিধান 
রাখতে হবে। 

দ্বিতীয়ত, নতুন রপ্তানি বাজার খুজঁতে সরকারকে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে 
শুল্ক সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। 

তৃতীয়ত, প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নে সরকারি অনদুান, সহজ শর্তে  
ঋণ ও কর সুবিধা দিতে হবে। 

চতুর্থত, দেশীয় কাঁচামাল উৎপাদনে প্রণোদনা দেওয়া উচিত। তুলা ও সুতা 
উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। 

পঞ্চমত, পোর্ট  সুবিধা, বিদ্যুৎ-গ্যাস সরবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে 
দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া, দীর্ঘমেয়াদী ‘পোশাক শিল্প মাষ্টারপ্ল্যান’ তৈরি 
করে লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত। 

৬. উদ্যোক্তাদের করণীয় 

পোশাক শিল্পের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের 
নিচের পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত: 

প্রথমত, শ্রমিকদের প্রতি দষৃ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। তাদের শুধু উৎপাদনের যন্ত্র 
নয়, মানষু হিসেবে গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রমিক কল্যাণে বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদী 
লাভ নিশ্চিত করবে। 

দ্বিতীয়ত, আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি গ্রহণে সাহসী হতে হবে। পুরোনো পদ্ধতি 
ছেড়ে স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম চাল ুকরতে হবে। 

তৃতীয়ত, সামাজিক ও নৈতিক মান মেনে চলতে হবে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও 
অধিকার নিশ্চিত না হলে আন্তর্জ াতিক ক্রেতারা আগ্রহ হারাবে। 



চতুর্থত, উদ্যোক্তাদের একটি যৌথ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে বাজার বিশ্লেষণ, 
কাঁচামাল সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণের কাজে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। 

সবশেষে, উদ্যোক্তাদের স্বল্পমেয়াদী লাভের পরিবর্তে  টেকসই ও পরিবেশবান্ধব 
শিল্প গড়ে তুলতে মনোযোগ দিতে হবে। 

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ 

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প গত কয়েক দশকে অসাধারণ পথ পাড়ি দিয়েছে। 
ষাটের দশক থেকে শুরু হওয়া এই শিল্প আজ দেশের অর্থনীতির অন্যতম 
প্রধান স্তম্ভ। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানিমখুী শিল্প, যা লাখো মানষুের 
জীবিকা নির্বাহের উৎস। ১৯৬০ সালে ঢাকার উর্দু  রোডে 'রিয়াজ স্টোর' নামে 
প্রথম পোশাক কারখানা যাত্রা শুরু করে। ১৯৬৭ সালে এই প্রতিষ্ঠান থেকে 
১০,০০০ শার্ট  যুক্তরাজ্যে রপ্তানি করা হয়, যা ছিল বাংলাদেশের পোশাক 
রপ্তানির প্রথম মাইলফলক। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে 'রিয়াজ স্টোর' নাম 
পরিবর্ত ন করে 'রিয়াজ গার্মেন্টস' হয়। এ সময়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাম 
ছিল 'দেশ গার্মেন্টস', যা সমূ্পর্ণ রপ্তানিমখুী ছিল। সত্তরের দশকের শেষে মাত্র 
৯টি রপ্তানিমখুী পোশাক কারখানা ছিল, যারা ইউরোপের বাজারে বছরে ১০ 
মিলিয়ন মার্কি ন ডলারের ব্যবসা করত। তখনকার সময়ে রিয়াজ গার্মেন্টস, 
Faulk গার্মেন্টস এবং জযু়েল গার্মেন্টস ছিল শীর্ষ তিনটি কারখানা। এভাবে 
ধীরে ধীরে পোশাক কারখানার সংখ্যা বাড়তে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় 
লাখো মানষুের কর্মসংস্থান। 

পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ 

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প এখন একটি নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে। প্রযুক্তির 
উৎকর্ষ, পরিবেশের প্রতি সচেতনতা এবং ক্রেতাদের পরিবর্তি ত চাহিদা এই 
শিল্পকে নতুন রূপ দিচ্ছে। ভবিষ্যতে ফ্যাশন জগৎ আরও টেকসই এবং 
প্রযুক্তিনির্ভ র হবে। জলবায়ু পরিবর্ত ন এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার চ্যালেঞ্জ 
মোকাবিলায় পোশাক শিল্প পরিবেশবান্ধব উপকরণ, পুনর্ব্যবহারযোগ্য ফ্যাব্রিক 
এবং কম কার্বন নিঃসরণ প্রযুক্তির দিকে ঝঁুকবে। 

এছাড়া, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার পোশাক শিল্পকে আরও গতিশীল করবে। 
থ্রিডি প্রিন্টিং, ব্লকচেইন এবং কৃত্রিম বদু্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তি উৎপাদন ও 



বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়াকে আরও দক্ষ এবং গ্রাহককেন্দ্রিক করে তুলবে। 
পাশাপাশি, 'স্লো ফ্যাশন' ধারণা জনপ্রিয়তা পাবে, যেখানে মানষু টেকসই এবং 
উচ্চমানের পোশাকের প্রতি আগ্রহী হবে। ভবিষ্যতের পোশাক শিল্প হবে এমন 
একটি ক্ষেত্র, যেখানে সৌন্দর্য, প্রযুক্তি, পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং 
গ্রাহকের পছন্দ একসঙ্গে মিলে একটি স্মার্ট  ও টেকসই ফ্যাশন জগৎ গড়ে 
তুলবে। 

উপসংহার 

পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির মলূ চালিকাশক্তি। এটি যতদিন টেকসই 
ও নিরাপদভাবে এগিয়ে যাবে, ততদিন দেশের অর্থনীতি সমদৃ্ধির পথে এগোবে। 
তবে এই সাফল্য ধরে রাখতে এবং আরও এগিয়ে যেতে হলে পোশাক শিল্পকে 
আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব করতে হবে। এখনকার ছোট ছোট পদক্ষেপই 
নির্ধারণ করবে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। সঠিক পরিকল্পনা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার 
মাধ্যমে আমরা একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারি। 
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